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শাসন . বিদেশীক্স' শক্তির দিদারণ সিম্পেষদী ফঙ্ত্রের পালন 
নয়। দেখে এসেছি, পারস্য দেশ একদিন হই ফুরোীয় জাতির 
জ'তার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের 
ফুরাদীয় দংই্রাঘাত থেকে আপনাকে যুক্ত ক'রে কেমন ক'রে 
এই নব জাগ্রত জাতি আত্মশক্কির পূর্ণতা; সাধনে প্রবৃত্ত 
হয়েছে। দেখে এলেম জরবুষ্টিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের 
এককালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বতর্মান সভ্য- 
শাসনে ভার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে। তার সৌভাগ্যের 
প্রধান কারণ এই যে, সে মুরোগীয় জাতির চক্রাস্তজাল থেকে 
মুক্ত হোতে পেরেছিল । সর্বাস্তঃকরণে আজ আমি এই 
পারন্তের কল্যাণ কামন। করি। আমাদের প্রতিবেশী 
আফগানিস্থানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজনীতির সেই সার্ব- 
জনীন উৎকর্ষ ঘদিচ এখনে! ঘটেনি কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ু্ 
রয়েছে, তার একমাত্র কারণ সভ্যতাগবিত কোনো মুরোগীয় 
জাতি তাকে আজে! অভিভূত করতে পারেনি । এরা দেখতে 
দেখতে চারদিকে উন্নতির পথে, যুক্তির পথে অগ্রসর হোতে 
টজল। 

ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগন্দলপাঁথর বুকে নিয়ে 
তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে । চৈনিকদের 
মতন এত বড়ে। প্রাচীন সভ্য জাতিকে, ইংরেজ স্বজাতির 
স্বার্থসাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেন বিষে জর্জরিত ক'রে 
দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মা করলে । 
এই অতীতের কথ! যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন 
দ্বেখলুম উত্তর চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে 
প্রন্স্ধ$. ইংজঞ্ডের রাষ্ট্রনীতি-প্রবীপেরা কী অবজ্ঞাপূর্থ 
উক্ধত্যের সঙ্গে সেই দন্থাবৃত্িকে ভুচ্ছ বলে গণ্য 
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করেছিল। পরে এক সময় স্পেনের প্রজাতন্ত্র 
গভ্ণমেন্টের তলার ইংলগ্ড কী রকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, 
তাও দেখলাম এই নূরু থেকে । : সেই সময়েই এও দেখেছি 
একদল ইংরেজ সেই বিপদগ্রস্ত স্পেনের জন্ক আত্মসমর্পন 
করেছিলেন । যদিও ইংরেজের এই ওঁদার্য প্রাচ্য চীনের 
সংকটে যথোচিত জাগ্রত হয়নি তবু যুরোগীয় জাতির প্রজা- 
স্বাতন্ত্য রক্ষার জন্য যখন তাদের কোনে! বীরকে প্রাণপাত 
করতে দেখলুম তখন আবার একবার মনে পড়ল ইংরেজকে 
একদ1 মানবহিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে তক্কি 
করেছি। যুরোগীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস 
ক্রমে কী করে হারানো গেল তারি এই শোচনীয় ইতিহাস 
আজ আমাকে জানাতে হোলো । সভ্যশাসনের চালনায় 
ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে 
সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব 
মান্্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্ম- 
বিচ্ছেদ, যার কোনে। তুলনা দেখতে পাইনি ভারতবর্ষের 
বাইরে মুসলমান স্বায়ত্বশাসন-চালিত দেশে । আমাদের বিপদ 
এই যে, এই ছূর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী 
করা হনে। কিন্তু এই হুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট 
হয়ে উঠেছে সে যদি ভারতশাসনযন্ত্রের উধ্বনস্তরে কোনে! এক 
গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোধিত না হোত তাহলে 
কখনই ভারত-ইতিহাসের এত বড়ো অপমানকর অসভ্য 
পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধি সামর্থ্য 
কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যুন একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। 
এই হই প্রাচ্য দেশের সর্ষপ্রধান প্রতেদ এই, উ্ঠরজ শাসনের 
দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান 
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এইকসখ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। 
এই 'বিদেশীয় সম্ভাক্তা) ধ্দি একে সত্যতা! বলো, আমাদের কী 
অপহরণ করেছে তা! জানি, সে তার পরিবর্তে দণ্ুহাতে স্থাপন 
করেছে ষাকে নাম দিয়েছে [99 900 02087, বিধি এবং 
ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস ঘ। দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য 
জাতির সভ্যত।-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধ। রক্ষা অসাধ্য হয়েছে। 
সে তার শক্কিরপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরপ দেখাতে 
পাদেনি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সব চেয়ে মূল্যবান 
এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা। বলা যেতে পারে তার কৃপণতা 
এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। 
অথচ আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় 
ইংরেজের সঙ্গে আমার ' মিলন ঘটেছে । এই মহত্ব আমি 
কন্য কোনে জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাইনি | 
এঁর আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজে বেঁধে 
রেখেছেন । দৃষ্টাস্তস্থলে এগুজের নাম করতে পারি, তার মধ্যে 
ঘথার্থ ইংরেজকে ঘথার্থ শ্রীস্টানকে যথার্থ মাঁনবকে বন্ধুতাবে 
অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ 
মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্থার্থসম্পর্কহীন তার নিভিক মহত্ব আরও 
জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে । তার কাছে আমার এবং 
আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার নানা কারণ আছে কিন্তু 
ব্যক্কিগতভাবে একটি কারণে আমি তার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। 
তরুণ বয়সে ইংরেজী সাহিত্যের পরিবেশনের মধ্যে যে ইংরেজ 
জাতিকে আমি নির্মল শ্রদ্ধা একদা সম্পূর্ণ চিত্বে নিবেদন 
করেছিলেম আমার শেষ বয়সে তিনি তারই জীর্দত। ও কলম্ব- 
মোভনে সহায়তা করে গেলেন। তার স্মৃতির সঙ্গে এই 
জাতির মর্গত মাহাত্য আমার মনে প্রুব হয়ে থাকবে । আঙ্গি 
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। এঁদের নিকটতয় বন্ধু বলে গণ্য করেছি এবং সমস্ত মানব- 
জাতির বন্ধু বলে মান্য করি। এদের পরিচয় আমার জীবনে 
একটি “শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার মনে 
হয়েছে ইংরেজের মহত্বকে এর! সকল প্রকার নৌকোড়ুৰি 
থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। এঁদের যদি না দেখতুম এবং 
না জানতুম তাহলে পাশ্চাত্য জাতির সম্বন্ধে আমার নৈরাশ্থয 
কোথাও প্রতিবাদ পেত ন1। 

এমন সময় দেখা গেল সমস্ত যুরোপে বর্বরতা কী রকম 
নখদস্ত বিকাশ ক'রে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। 
এই মানব গীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর 
থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্বার অপমানে দিগস্ত 
থেকে দিগন্ত পর্ষস্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে । আমাদের 
হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার 
কোনো আভাস পাইনি । 

ভাগ্যচক্রের পরিবতর্নের দ্বারা একদিন না একদিন 
ইংরেজকে এই ভারত সাআ্াজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্ত 
কোন্‌ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে বাবে, কী লক্গী- 
ছাড়া দীনতার আবর্জনাকে । একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা 
যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পন্কশহ্যা হবিষহ 
নিক্ষলতাকে বহন করতে থাকবে । জীবনের প্রথম আরস্তে 
সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম যুরোপের সম্পদ অস্তরের 
এই সভ্যতার দানকে । আর আজ আমার বিদায়ের দিনে 
সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে 


আছি পরিত্রাপকতশর জন্মদিন আমাদের এই দারিজ্র্য- 
লাহ্ছিত কুটারের মধ্যে, অপেক্ষা, করে থাকব সভ্যতার দৈববাদী 


সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে 
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খোনাবে এই পুর্থ দিগস্ক থেকেই । আন পায়ের দিফে যাত্রা 
রুর়েছি--পিছনের ঘাটে কী দেখে এক্দুর। কী রেখে এলুজ, 
ইতিহাসের কী অকিফিতকর উচ্ছিষ্ট সভ্যক্কাতিমানের পরিকীর্থ 
ভগ্রন্ুপ। কিন্ত মাজুষের গ্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বা্ 
শেয পর্যন্ত রক্ষে করব আঁশী করব; হা প্রলনের নে 
বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্ম" 
প্রকাশ হয়তো আরম্ত হবে এই পূর্বাচলের স্ুর্যোরয়ের দিশস্ত 
থেকে । আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়ষাত্রার 
অন্তিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রঙ্গর হৰে তার মহৎ 
মর্যাদা! ফিরে পাবার পথে । মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন 
পরাভবকে চরম ঝলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে 
করি। 

এই কথ! আজ বলে যাব প্রবল প্রতাঁপশালীরও ক্ষমতা 
মদমত্ততা! ₹ঘ্স্তরিতা যে নিরাপদ নয় তারি প্রাণ হবার দিন 
আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে 
য়ে 


“অধর্মে ণৈধতে তাবৎ ততো ভক্রাণি পশ্যতি। 
ততঃ সপত্বান্‌ জয়তি সমূলম্ বিনশ্যতি 1” 


[ ১১] 


এ মহামানব আসে 

দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে 
মর্ত্য ধূলির ঘাসে থাসে। 
স্থুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্, 
নরলোকে বাজে জয় ডদ্ক, 

এল মহাজন্মের লগ্ন । 

আজি অমারাত্রির হর্গতোরণ যত 
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন । 

উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব 
নব জীবনের আশ্বাসে । 

জয় জয় জয় রে মানব অস্ভযুদয় 
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে ॥ 


উদয়ন 
১ল1 বৈশাখ, ১৩৪৮ 
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শান্তিনিকেতন প্রেস হইতে 
প্রভাতকুষার মুখোপাধ্যায় কতৃকি মুজ্িত ও প্রকাশিত 
শান্তিনিকেতন, বীরভূম । 


